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বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষ আইন,২০১০
(
২০১০ সনের ১২ নং
আইন
)

[ মার্চ ১৮, ২০১০ ]

বীমা শিল্প ব্যবসার তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ  সংরক্ষণ
এবং বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃ পক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান

প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু  বীমা শিল্প ব্যবসার তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ
সংরক্ষণ এবং বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃ পক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য
বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
    সেহেতু  এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

সংক্ষিপ্ত
শিরোনাম ও
প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষ আইন, ২০১০ নামে অভিহিত

হইবে।

  (২) ইহা অবিলম্বে কার্য কর হইবে।

সংজ্ঞা  ২। -বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু  না থাকিলে, এই আইনে,-

 (ক) ‘‘কর্তৃ পক্ষ’’ অর্থ  ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বীমা নিয়ন্ত্রণ

কর্তৃ পক্ষ;

 (খ) ''কর্তৃ পক্ষের তহবিল'' অর্থ  ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত

কর্তৃ পক্ষের তহবিল;

 (গ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ  কর্তৃ পক্ষের চেয়ারম্যান;

 (ঘ) "প্রবিধান" অর্থ  এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

 (ঙ) "বিধি" অর্থ  এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

 (চ) ''মধ্যস্থতাকারী বা বীমা মধ্যস্থতাকারী'' অর্থ  বীমা এজেন্ট, এজেন্ট নিয়োগকারী,

বীমা ও পুনঃবীমার ব্রোকার এবং বীমা জরিপকারী;

 (ছ) ''সদস্য'' অর্থ  কর্তৃ পক্ষের সদস্য; এবং

 (জ) এই আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল

শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এ যে অর্থে

ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে  প্রযোজ্য হইবে।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1037.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-788.html
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কর্তৃ পক্ষ
প্রতিষ্ঠা

৩।(১) এই আইন কার্য কর হইবার পর, যথা শীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী

সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষ নামে

একটি কর্তৃ পক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

  (২) কর্তপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি

সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি

অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার

পক্ষে ইহা নিজের নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা

দায়ের করা যাইবে।

 
কর্তৃ পক্ষের
প্রধান
কার্যা লয়,
ইত্যাদি

৪। (১) কর্তৃ পক্ষের প্রধান কার্যা লয় ঢাকায় থাকিবে।

  (২) কর্তৃ পক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বা নুমতিক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন

স্থানে উহার শাখা কার্যা লয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কর্তৃ পক্ষের
গঠন, ইত্যাদি

৫৷ (১) চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃ পক্ষ গঠিত হইবে৷

  (২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃ ক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকু রীর

শর্তাবলী সরকার কর্তৃ ক স্থিরীকৃ ত হইবেঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যূন একজন এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞতা

সম্পন্ন অন্যূন একজন ব্যক্তিকে কর্তৃ পক্ষের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে৷

  (৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন

কারণে চেয়ারম্যান তাঁ হার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ  হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত

চেয়ারম্যান কার্য ভার গ্রহণ না করা পর্য ন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব

পালনে সমর্থ  না হওয়া পর্য ন্ত সরকার কর্তৃ ক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে

দায়িত্ব পালন করিবেন৷

চেয়ারম্যান
ও অন্যান্য
সদস্যদের
কার্য কাল,
ইত্যাদি

৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্য ভার

গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং

অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনরায় নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

  (২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-ধারা

(১) এর অধীন নির্ধা রিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে  যে কোন সময়, ৩ (তিন) মাসের

নোটিশ প্রদানপূর্ব ক, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

  তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃ ক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্য ন্ত চেয়ারম্যান

বা ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।
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চেয়ারম্যান
ও সদস্যের
যোগ্যতা,
অযোগ্যতা,
ইত্যাদি

৭। (১) বীমা, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, মার্কেটিং, পরিসংখ্যান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা,

প্রশাসন বা আইনে অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি

চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে অভিজ্ঞতার

সময়সীমা শিথিল করা যাইবে।

  (৩) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য

হইবেন না, যদি-

  (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

  (খ) তিনি বীমা মধ্যস্থতাকারী বা কর্তৃ পক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংস্থার বা উক্তরূপ

নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, কর্ম কর্তা বা কর্ম চারী হন বা তিনি

কোন কোম্পানী বা সংস্থার (সরকারী বা বেসরকারী) পরিচালক বা অন্য কোন পদে

নিযুক্ত থাকেন;

  (গ) তিনি শারীরিক বা মানসিক অসামর্থে র কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

  (ঘ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃ ক দেউলিয়া বা অপ্রকৃ তিস্থ বলিয়া ঘোষিত

হন;

  (ঙ) তিনি কোন ব্যাংক বা আর্থি ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃ ক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

  (চ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত

কর্তৃ ক অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা তদূধর্ব  মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড

হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হয়; বা

  (ছ) তাহার বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর পূর্ণ  হয়।

 
প্রধান নির্বা হী ৮। চেয়ারম্যান কর্তৃ পক্ষের প্রধান নির্বা হী হইবেন এবং তিনি, এই আইন ও তদধীন

প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে, কর্তৃ পক্ষের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।

ভবিষ্যৎ
চাকু রীতে
নিয়োগে
বিধি-নিষেধ

৯৷ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকারের পূর্বা নুমতি ব্যতিরেকে তাহাদের কার্য কালের

মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে সরকারের

অধীনে বা কোন বীমা কোম্পানীতে চাকু রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না৷

কর্তৃ পক্ষের
কর্ম কর্তা-
কর্ম চারী
নিয়োগ

১০৷ (১) সরকার কর্তৃ ক অনুমোদিত অর্গা নোগ্রাম বা সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী

সাপেক্ষে, কর্তৃ পক্ষ উহার কার্যা বলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়

সংখ্যক কর্ম কর্তা ও কর্ম চারী নিয়োগ করিতে পারিবে৷

  (২) কর্তৃ পক্ষের কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের নিয়োগ ও চাকু রীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা

নির্ধা রিত হইবে।
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উপদেষ্টা ও
পরামর্শ ক
নিয়োগ

১১। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃ পক্ষ হিসাবরক্ষক, একচ্যু য়ারী, আইনজ্ঞ,

জরিপকারী, মূল্যায়নকারী এবং ইসলামী শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞসহ পেশাজীবীদের মধ্য

হইতে পরামর্শ ক বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগের

শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধা রিত হইবে।

চেয়ারম্যান
ও
সদস্যগণের
পারিশ্রমিক,
ভাতা,
ইত্যাদি

  ১২৷ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃ ক

স্থিরীকৃ ত হইবে৷

কর্তৃ পক্ষের
সভা

১৩। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃ পক্ষ উহার সভার কার্য পদ্ধতি

নির্ধা রণ করিতে পারিবেন।

  (২) কর্তৃ পক্ষ প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ,

সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃ ক নির্ধা রিত হইবে।

  (৩) চেয়ারম্যান কর্তৃ পক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার

অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃ ক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব

করিবেন।

  (৪) সভাপতিসহ অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কর্তৃ পকক্ষের সভার

কোরাম পূর্ণ  হইবে।

  (৫) উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে

এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা নির্ণা য়ক ভোট প্রদানের

ক্ষমতা থাকিবে।

  (৬) শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কর্তৃ পক্ষ গঠনে ত্রুটি

থাকার কারণে কর্তৃ পক্ষের কোন কার্য  বা কার্য ধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে

কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

  (৭) প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণী সভার সভাপতি কর্তৃ ক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং

উক্ত সভার পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে উহার একটি কপি সরকারের নিকট

প্রেরণ করিতে হইবে।

অপসারণ ১৪। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃ পক্ষের চেয়ারম্যান বা যে

কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

  (ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যে র কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা দায়িত্ব

পালনে অস্বীকৃ তি জানান;
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  (খ) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ৩ (তিন) মাস দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ  হন বা অস্বীকার

করেন;

  (গ) এই আইনের অধীন চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিবার অযোগ্য হইয়া পড়েন;

  (ঘ) এমন কোন কাজ করেন যাহা কর্তৃ পক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয়; এবং

  (ঙ) এমনভাবে নিজেকে পরিচালনা করেন, বা নিজের পদকে অপব্যবহার করেন

যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য বা জনস্বার্থ কে ব্যাহত করে।

  (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণি ত কারণে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাঁ হার পদে বহাল

থাকিবার অযোগ্য মনে করিলে, সরকার, উক্ত কারণের যথার্থ তা যাচাই করিবার

জন্য, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি গঠনের আদেশে উক্ত তদন্ত

কমিটি কর্তৃ ক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমাও নির্ধা রণ করিয়া দিবে।

  (৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের ব্যাপারে উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্ত কমিটি

গঠন করা হইলে, সরকার, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, তাঁ হাকে, তাঁ হার দায়িত্ব

পালন হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া

হইলে তিনি তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

  (৪) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিটি সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি ও

কারণসহ চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত

হইয়াছে কিনা এবং তাঁ হাকে অপসারণ করা সমীচীন হইবে কিনা, তদ্‌মর্মে

প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

  (৫) কারণ দর্শা ইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীনে সরকার

চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করিবে না।

  (৬) এই ধারার অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি কর্তৃ পক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য

হিসাবে বা সরকারের বা সরকারী সংস্থার বা কর্তৃ পক্ষের অন্য কোন পদে নিয়োজিত

বা পুনঃনিয়োজিত হইতে পারিবে না।

কর্তৃ পক্ষের
কার্যা বলী ও
দায়িত্ব

১৫। কর্তৃ পক্ষের কার্যা বলী ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

  (ক) বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ;

  (খ) বাংলাদেশে বীমা শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং এই শিল্পের উন্নয়ন

সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ  প্রদান;

  (গ) বাংলাদেশে বীমা ও পুনঃবীমা সেবার মান উন্নয়নে বীমা শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র সমূহের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

  


